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কারবালা; শব্দিট শুনেলই মন েকঁেদ ওেঠ। স্বভাবতই মানুষ যখনই েকান হৃদয়িবদারক ঘটনা েদেখ বা অপর েকউ তার জন্য
বর্ণনা কের তখন েস মর্মাহত হয়। আফেসাস কের। যিদও ঘটনার িশকার ঐ ব্যক্িতিটর সােথ তার পিরবািরক েকান সম্পর্ক
নাও  থােক।  আজ  প্রায়  ১৪  শতাব্িদ  পার  হেত  চলল,  তবুও  কারবালার  ঘটনার  স্মৃিত  িবন্দু  পিরমােণও  ঝাঁপসা  হয়িন।
এখেনা েসই দৃশ্যপট স্মরণ করা মাত্রই েচাখ হেত অশ্রু জারী হয়। েকননা েস ঘটনা েতা এমন এক ব্যক্িত েকন্দ্রীক,
যােক  আল্লাহ্  পাক  েবেহশ্েতর  যুবকেদর  সর্দার  বািনেয়েছন,  আর  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  েহদােয়েতর  বািত  িহেসেব

আখ্যািয়ত  কেরেছন।

েয স্থােন মহানবী (স.) এর েদৗিহত্র, আলী ও ফােতমা (আলাইিহমাস সালাম) এর কিনষ্ঠ সন্তান এবং ইমাম হাসান (আ.) এর
প্রাণপ্িরয় ভ্রাতা ইমাম হুসাইন (আ.) ৬১ িহজরীেত শহীদ হেয়িছেলন েসস্থােনর নামা ‘কারবালা’।

কারবালা  সম্পর্েক  আবাল-বৃদ্ধ  সবারই  কমেবশী  জানা  আেছ।  ৬১  িহজরীর  ১০ই  মহররম  েসিদন  কারবালার  উত্তপ্ত
মরুপ্রান্তের  রাসূল  (সা.)-এর  েদৗিহত্র  স্বপিরবাের  ও  আসহাবেদর  সােথ,  ক্ষুধার্ত  ও  িপপাষার্ত  অবস্থায়
শাহাদােতর  বরণ  কেরন।

কারবালা প্রান্তের ঘেট যাওয়া এই মর্মান্িতক ঘটনা সম্পর্েক পূর্ব হেতই নবীগণ (আ.) অবগত িছেলন। েকননা নবীগণ
(আ.)-এর িজবনীর প্রিত দৃষ্িটপাত করেল পিরলক্িষত হয় েয, আল্লাহ রাব্বুল আলািমন তাঁর নবীগণেক িবিভন্ন ঘটনার
প্েরক্িষেত কারবালা ও ইমাম হুসাইন (আ.) সম্পর্েক অবগত কেরেছন।

আিম েচষ্টা কেরিছ এই ক্ষুদ্র েলখনীেত কারবালা সংক্রান্ত িবিভন্ন ঘটনা েযগুেলা নবীগণেদর জীবেন ঘেটিছল তার
কেয়কিটর দৃষ্টান্ত আপনােদর সামেন উপস্থাপন করেত।

হযরত আদম (আ.)

একিট েরওয়ােয়েত বর্িণত হেয়েছ েয, যখন হযরত আদম (আ.) েবেহস্ত হেত বিহস্কৃত হেয় পৃিথবীেত আেসন তখন িতিন হযরত
হাওয়া (আ.) েক কােছ না েপেয় তাঁর সন্ধান করেত লাগেলন। বহু পথ পাড়ী েদয়ার পর িতিন যখন কারবালা ভূিম অিতক্রম
করেত  চাইেলন,  তখন  েকানরূপ  দূর্ঘটনা  ছাড়াই  িতিন  েহাঁচট  েখেয়  পেড়  েগেলন।  এ  ঘটনায়  িতিন  খুবই  ভারাক্রান্ত
হেলন। তাঁর বুক ধের আসেলা ও তাঁর পা টলেত লাগেলা এবং িতিন আহত হেলন। অতঃপর েদখেলন েয তার শরীর হেত হেত রক্ত
প্রবািহত হচ্েছ। আসমােনর িদেক তািকেয় বলেলন: “েহ আমার প্রভূ! আিম িক (যা িকছু আিম েবেহস্েত সম্পাদন কেরিছ
তা ব্যতীত) অন্য েকান ভুল কেরিছ যার প্রিতফল আমােক তুিম িদেল? আিম সকল ভূিমেত ভ্রমণ কেরিছ িকন্তু েকানরূপ
অশুভ ঘটনাই আমার দৃষ্িটেগাচর হয়িন, িকন্তু এই ভূিমেত আিম েহাঁচট েখেয়িছ এবং ভারাক্রান্ত হেয়িছ।”

মহান আল্লাহ্ তাঁর িনকট ওহী প্েররণ করেলন: “েহ আদম! তুিম েকান গুনাহ্ করিন, বরং েতামারই সন্তান হুসাইন এই
ভূিমেত িনিপড়ীত অবস্থায় িনহত হেব, আর (েতামার রক্ত ঝরার কারণ হল) েতামার রক্ত তার রক্েতর সােথ িমেশ েগল।”



আদম (আ.) িজজ্েঞস করেলন: হুসাইন (আ.) িক েকান পয়গম্বর?

মহান আল্লাহ্ বলেল: না, েস পয়গম্বর নয়, িকন্তু মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল্লাহ (স.)-এর সন্তান।

আদম (আ.) িজজ্েঞস করেলন: তাঁর হত্যাকারী েক?

মহান আল্লাহ্ পুনরায় ওহী অবতীর্ণ করেলন: তার হত্যাকারী হচ্েছ ইয়ািযদ; েয আসমান ও জিমেনর অিভশপ্ত ব্যক্িত।

আদম (আ.) জীবরাঈল (আ.) েক বলেলন: এখন আিম িক করব? (যােত এই ভূিম হেত সুস্থভােব অিতক্রম করেত পাির)

জীবরাঈল (আ.) বলেলন: ইয়ািযেদর উপর অিভসম্পাত কর। তখন হযরত আদম (আ.) চারবার (ইয়ািযেদর উপর) অিভসম্পাত করেলন ও
েসস্থান  হেত  অিতক্রম  কের  িনেজর  ভ্রমণ  অব্যাহত  রাখেলন।  অতঃপর  কাবাগৃেহর  িনকটবর্তী  আরাফাত  পাহােড়র  িনকট
হযরত হাওয়া (আ.) এর েদখা পান।

হযরত নূহ (আ.)

বর্িণত হেয়েছ েয, হযরত নূহ (আ.) মহাপ্রলেয়র পর িকস্িতেত আেরাহন কের সমগ্র পৃিথবী ভ্রমণ করেলন। িকন্তু যখন
িতিন  কারবালা  ভূিম  অিতক্রম  করেত  চাইেলন  তখন  েস  স্থােন  তাঁর  িকস্িত  েথেম  েগল।  নূহ  (আ.)  তাঁর  িকস্িত  ডুেব
যাওয়ার ভেয় সন্ত্রস্ত হেলন। হাত তুেল আল্লাহর দরবাের বলেলন: “েহ আমার প্রভূ! আিম সমস্ত ভূিমেত ভ্রমণ কেরিছ
িকন্তু  েকান  িবপদই  আেসিন  েযভােব  এই  ভূিমেত  এেসেছ।  আর  এ  ভূিমর  মত  অন্য  েকান  ভূিমেত  আিম  ভীত  ও  সন্ত্রস্ত
হইিন।” এমন সময় জীবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হেয় তাঁেক বলেলন: েহ নূহ! এটা ঐ স্থান েযখােন েশষ নবী (স.) এর েদৗিহত্র ও
েশষ আওসীয়ার সন্তান িনহত হেব।

নূহ (আ.) িজজ্েঞস করেলন: তার হত্যাকারী েক?

জীবরাঈল (আ.) উত্তের বলেলন: েসই ব্যক্িত েয সাত আসমান ও সাত জমীেন অিভশপ্ত।

হযরত নূহ (আ.) চারবার তাঁর হত্যাকারীর উপর লানত পড়েলন, আর তখনই তাঁর িকস্িত িবপর্যয় হেত পিরত্রাণ লাভ কের
ভ্রমণ অব্যাহত রাখেলা এবং জুদী নামক পাহােড়র এেস েথেম েগল।

কারবালা প্রান্তের হযরত ইব্রািহম (আ.)

বর্িণত হেয়েছ েয, হযরত ইব্রািহম (আ.) েঘাড়ায় আেরাহন কের ভ্রমণ করিছেলন। চলেত চলেত িতিন কারবালা প্রান্তের
এেস েপৗঁছুেলন। যখন িতিন “কাতালগাহ” (েযখােন ইমাম হুসাইন (আ.) এর পিবত্র মস্তক শরীর হেত আলাদা করা হয়) -এ
েপৗঁছুেলন  তখন  তাঁর  েঘাড়া  উল্েট  পেড়  েগল।  ইব্রািহম  (আ.)  েঘাড়া  হেত  পেড়  েগেলন  এবং  তাঁর  মাথা  েফেট  রক্ত
প্রবািহত  হল।  ইস্েতগফার  (তওবা)  কের  বলেলন:  “েহ  আমার  প্রভূ!  আিম  িক  েকান  গুনাহ  আঞ্জাম  িদেয়িছ”?

এমতাবস্থায় জীবরাঈল (আ.) তাঁর িনকট উপস্িথত হেয় বলেলন: েহ ইব্রািহম! েতামার হেত েকান পাপকর্ম সংঘিঠত হয়িন।
বরং এই ভূিমেত সর্বেশষ পয়গম্বেরর েদৗিহত্র ও সর্বেশষ আওিলয়ার সন্তান িনহত হেব। েতামার রক্ত তার রক্েতর মত



এই জিমেন প্রবািহত হল।

ইব্রািহম (আ.) িজজ্েঞস করেলন: তাঁর হত্যাকারী েক?

জীবরাঈল (আ.) বলেলন: আসমান এবং জিমেনর অিধবাসীরা যােক অিভসম্পাত কেরেছ...

এমতাবস্থায় হযরত ইব্রািহম (আ.) আসমােনর িদেক হাত তুেল যতক্ষণ পারেলন নবী েদৗিহত্েরর হত্যাকারীর উপর লানত
করেলন।  তখন  তাঁর  েঘাড়া  উেঠ  দাঁড়াল।  ইব্রািহম  (আ.)  েঘাড়ায়  আেরাহন  করেলন  এবং  রওনা  হেলন।  ইব্রািহম  (আ.)
েঘাড়ােক  প্রশ্ন  করেলন:  িকভােব  তুিম  সুস্থ  হেল?

েঘাড়া বলেলা: “েহ ইব্রািহম (আ.)! আিম এ কারেণ গর্িবত েয, আপনার মত এক ব্যক্িতত্ব আমার িপেঠ আেরাহন কেরেছ। যখন
এই ভূিমেত েহাঁচট েখেয় পেড় িগেয় আপনােক ভূিমেত েফেল িদলাম, তখন খুবই লজ্িজত হেয়িছলাম। এই ঘটনার কারণ িছল
ইয়ািযদ (তার উপর আল্লাহর লানত বর্িষত েহাক)।

হযরত ইসমাঈল (আ.)এর েভড়ার পল ফুরােতর পািন পান কেরিন

বর্িণত হেয়েছ েয, হযরত ইসমাঈল (আ.) এর েভড়ার পাল চরেত চরেত ফুরােতর কূেল আসেলা। রাখাল ইসমাঈল (আ.) এর িনকট
এেস  বলেলা:  “েভড়াগুেলা  ফুরাত  হেত  পািন  পান  করেছ  না।”  ইসমাঈল  (আ.)  এই  ঘটনার  কারণ  সম্পর্েক  আল্লাহর  িনকট
প্রশ্ন  করেলন।  জীবরাঈল  (আ.)  ইসমাঈল  (আ.)  এর  িনকট  অবতীর্ণ  হেয়  বলেলন:  “এর  রহস্য  আপিন  েভড়ােদরেকই  িজজ্েঞস
করুন। ইসমাঈল (আ.) েভড়ােদর উদ্েদশ্য কের বলেলন: “েকন েতামরা এ পািন পান করছ না”?

েভড়াগুেলা  প্রাঞ্জল  ভাষায়  বেল  উঠেলা:  “আমরা  জানেত  েপেরিছ  েয,  েতামারই  সন্তান  হুসাইন  (আ.),  -িযিন  হেবন
মুহাম্মাদ (স.) এর েদৗিহত্র- এখােন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় িনহত হেব, এ কারেণই আমরা এই স্থান হেত পািন পান করব
না।”

ইসমাঈল (আ.) পুনরায় প্রশ্ন করেলন: তাঁর হত্যাকারী েক?

তারা বলেলা: আসমান ও যিমেনর অিধবািসরা এবং পৃিথবীেত িবদ্যমান সকল সৃষ্িট যােক অিভসম্পাত কের।

ইসমাঈল (আ.) বলেলন: “েহ আল্লাহ্! হুসাইেনর হত্যকারীর উপর লানত বর্িষত েহাক।”

হযরত মূসা (আ.)এর পা জখমী হল

বর্িণত  আেছ  েয,  হযরত  মূসা  (আ.)  িনেজর  স্থলািভিষক্ত  ইউশা  িবন  নূন  (আ.)  এর  সােথ  কারবালা  প্রান্তর  অিতক্রম
করিছেলন। হঠাৎ হযরত মূসা (আ.) এর জুতা িছেড় তার জুতার িফতাও িছেড় েগল। এমতাবস্থায় একিট কাঁটা হযরত মূসা (আ.)
এর পােয় িবদ্ধ হেয় তার পা জখমী করেলা এবং সােথ সােথ রক্ত েবর হেত লাগেলা।

িতিন বলেলন: “েহ আমার প্রভূ! আিম িক েদাষ কেরিছ, যার কারেণ এমন ঘটনার মুেখামুিখ হলাম?” মহান আল্লাহ্ তাঁর
(আ.)  প্রিত  ওহী  অবতীর্ণ  করেলন:  “এখােন  হুসাইেনর  রক্ত  ঝরােনা  হেব  ও  তােক  হত্যা  করা  হেব।  এখন  েতামার  রক্ত



হুসাইেনর রক্েতর রাস্তায় প্রবািহত হল।”

হযরত মূসা (আ.) িজজ্েঞস করেলন: হুসাইন েক? তােক বলা হল: েস আল্লাহ মেনািনত মুহাম্মাদ (সা.) এর েদৗিহত্র এবং
আলী মুরতাজা (আ.) এর সন্তান।

হযরত মূসা (আ.) িজজ্েঞস করেলন: তার হত্যাকারী েক?

তার  উদ্েদশ্েয  বলা  হল:  তার  হত্যাকারী  হল  েসই  ব্যক্িত,  যােক  সমুদ্েরর  মৎস,  জঙ্গল  ও  মরূভূিমর  িহংস্র  জীব  ও
আকােশ উড়ন্ত পািখরা অিভসম্পাত কেরেছ। এমতাবস্থায় হযরত ইউশা আিমন বলেলন (অর্থাৎ সবার মত িতিনও লানত করেলন),
অতঃপর িতিন হযরত মূসা (আ.) এর সােথ ঐ ভূিম হেত সুস্থ অবস্থায় ও িনরাপেদ অিতক্রম করেলন।#আবনা

 


